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	মৎস্য
মৎস্য
	নিরাপদ ও গুণগতমানের স্থায়িত্বশীল মৎস্য উৎপাদন এবং মৎস্য সম্পদের সার্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

নিরাপদ ও গুণগতমানের স্থায়িত্বশীল মৎস্য উৎপাদন এবং মৎস্য সম্পদের সার্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
	১। চলনবিলের মাৎস্য সম্পদ পুনরুদ্ধার
	১৯৯৯ সালেও চলনবিলে ১৫৮ টির মতো দেশীয় মৎস্য প্রজাতি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ২০১৭ সালে এক গবেষণায় মাত্র ৮২ টি প্রজাতি রেকর্ড করা হয়েছে। উক্ত উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ক্রমশঃ হারিয়ে যাওয়া চলনবিলের অধিকাংশ মৎস্য প্রজাতি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। ফলে চলনবিল তার হারানো ঐতিহ্য অনেকটাই ফিরে পাবে।

	
	
	- দেশীয় মৎস্য প্রজাতির ব্রুড ব্যাংক স্থাপন
	-
	১০%
	৭০%
	৯০%
	

	
	
	- মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন
	৪ টি
	৩ টি
	৮ টি
	১০ টি
	

	
	
	- পলি দ্বারা ভরাটকৃত সরকারী পুকুর, খাল ও বিল পুনঃখনন
	-
	৫%
	২০%
	৬০%
	

	
	
	- বাঁধাইজাল, কারেন্টজাল ও স্রোতিজালের ব্যবহার বন্ধকরণ
	-
	৩০%
	৭০%
	৯৫%
	

	
	
	- বিল শুকিয়ে মৎস্য আহরণ বন্ধকরণ
	-
	২০%
	৫৫%
	৮০%
	

	
	
	২। প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্যোক্তা তৈরি
	এর ফলে অত্র উপজেলার মৎস্যচাষীরা আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উক্ত মাছচাষ পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জানতে ও প্রশিক্ষণলবন্ধ জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবে।

	
	
	- রিসাইক্লিং একুয়াকালচার পদ্ধতি (আরএএস)
	-
	৩ টি
	৫ টি
	১০ টি
	

	
	
	- কাকড়া ফ্যাটেনিং (পুকুর এবং ইনডোর) পদ্ধতি
	-
	২ টি
	৪ টি
	১৫ টি
	

	
	
	- কুচিয়া চাষ পদ্ধতি
	১
	১০ টি
	১৫ টি
	২৫ টি
	

	
	
	- মু্ক্তাচাষ পদ্ধতি
	-
	০২ টি
	৫ টি
	১০ টি
	

	
	
	৩। নিরাপদ মৎস্য প্রাপ্তির জন্য গুড একুয়াকালচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন
	-
	১০%
	৬০%
	৯০%
	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চয়তা সারাবিশ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ফলে অত্র উপজেলার মৎস্যচাষীবৃন্দ সহজেই নিরাপদ ও হ্যাজার্ডমুক্ত নিরাপদ মাছ উৎপাদন করতে পারবে। উৎপাদিত পণ্য চাহিদা মোতাবেক বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

	
	
	৪। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ
	-
	-
	০১ টি
	০২ টি
	যেহেতু সিংড়া উপজেলা মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ উপজেলা। চাষী পর্যায়ে লোকসান এড়াতে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত প্রায় ৬ (ছয়) হাজার মে.টন (এ পরিমান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে) বা তার অধিক পরিমান মাছ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করা জরুরী। 

	
	
	৫। মৎস্যজীবী জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান
	-
	৫%
	২০%
	৭০%
	নদী-নালা, খাল-বিল ইত্যাদি শুকিয়ে যাওয়া এবং মনুষ্য ও প্রাকৃতিকসৃষ্ট নানাবিধ কারণে মৎস্য প্রজাতি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। জেলে সম্প্রদায় বর্তমানে মানবেতর জীবন-যাপন করছে এবং পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে।

	
	
	৬। মৎস্যজীবি জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে সরকারী জলাশয়ে অংশীদারিত্ব আনয়নে সহায়তা প্রদান
	-
	২০%
	৬০%
	১০০%
	অত্র উপজেলায় বিদ্যমান সরকারী জলাশয়গুলো যাতে প্রকৃতি মৎস্যজীবি জেলরা লিজ নিতে পারে সেজন্য  প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। ফলে তাদের কর্মসংস্থান ও জীবনমান দুটোই ‍উন্নত হবে।

	
	
	৭। মৎস্যচাষীদের মাছের সঠিক ও ন্যায্য মূল প্রাপ্তিতে-
	বর্তমানে অত্র উপজেলায় উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মাছ ঢাকা, সিলেট, চট্রগ্রাম প্রভৃতি স্থানে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা হচ্ছে। কিন্তু সিন্ডিকেটের কারণে তারা সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। এ জন্য তাদের জন্য নতুন নতুন বাজার সন্ধানে সহায়তা প্রদান করা হবে। তাছাড় তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে তারা যাতে সহজেই বাজারমূল্য ও অন্যান্য তথ্যাদি পায় তার জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাপস্ তৈরি ও অন্যান্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে। ফলে মৎস্যাচাষীরা সহজেই মাছ বাজার মূল্য অনুযায়ী বাজারজাত করতে পারবে।

	
	
	- নতুন নতুন বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণে (দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক) সহযোগিতা প্রদান
	-
	৩ টি
	৫ টি
	৮ টি
	

	
	
	- বাজার ব্যবস্থায় তথ্য-প্রযুক্তি উন্মেষ ঘটানো
	-
	১০%
	৪০%
	৮০%
	

	
	
	৮। উৎপাদিত মাছের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ উদ্যোক্তা তৈরি (ফিশ বল, ফিলেট, ফিস সস, ফিস পাউডার, ফিস বার্গার ইত্যাদি)
	-
	৩ জন
	১০ জন
	৩৫ জন
	উন্নত বিশ্বে মাছকে বিভিন্নভাবে (ফিশ বল, ফিলেট, ফিস সস, ফিস পাউডার ইত্যাদি) বাজারজাত করা হয়। ফলে মাছ খাদ্য তালিকায় কোন না কোনভাবে থাকেই। অত্র উপজেলায় উক্ত বিষয়গুলোর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উদ্যোক্তা তৈরি করা যায়, তবে একদিকে যেমন মাছের বহুবিধ নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে কর্মসংস্থান ও আর্থিক স্বচ্ছতা গতিশীল হবে।

	
	
	৯। খামারী পর্যায়ে স্বল্পমূল্যে সুষমখাদ্য উৎপাদনে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান
	-
	২০%
	৬০%
	৯৫%
	এটি স্পষ্ঠত দৃশ্যমান যে, অধিক খাদ্য মূল্যের কারনে বর্তমানে মৎস্যচাষীরা মাছ চাষে লাভবান হতে পারছেন না। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রান্তিক পর্যায়ের মৎস্যখামারীরাও স্বল্পমূল্যে গুণগতমান সম্পন্ন খাদ্য তৈরি করতে পারবে। ফলে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে।

	
	
	১০। খামারী পর্যায়ে স্বল্পমূল্যে শতভাগ গুণগত মানসম্পন্ন পোনামাছ প্রাপ্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ এবং সহায়তা প্রদান 
	-
	২০%
	৬০%
	৯৫%
	অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৎস্যচাষীবৃন্দ সঠিক জাতের ও গুণগত মানের না পাওয়ার কারণে মাছচাষে লাভবান হতে পারেন না। এ উদ্যোগের ফলে মৎস্যচাষীরা সঠিক জাতের ও গুণগতমান সম্পন্ন পোনামাছ পাবেন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হবেন।


(মো: আবু বক্কর ছিদ্দিক)

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার

সিংড়া, নাটোর।

টেলিফোন: ০৭৭২ ৬৬৩১২০
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